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جسم ০৯১41‏ الرحيم 
পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।‏ 
জেনে নাও, আল্লাহ্‌ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন! চারটি‏ 
বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।‏ 


(এক) ইলম বা দ্বীনী জ্ঞান: আর তা এমন বিদ্যা যার সাহায্যে 
দলীল-প্রমাণসহ আল্লাহ, তাঁর নবী এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে 
সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। 

(দুই) এ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। 


(তিন) তার দিকে (মানুষকে) আহ্বান করা। 


(চার) এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য 
ধারণ। উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 


لي اكد اح এনা 9 গা‏ © إ3 اسو تى خثر ه إل 
LA 9০99 ৬86 os smal blac Lo ওক‏ @ ) 


[r 51 [العصر:‎ 


“কালের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা ঈমান 
এনেছে এবং সৎ কাজ সম্পাদন করেছে, আর যারা পরস্পরকে 
হক্ক তথা সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণের নিরন্তর 
উপদেশ দিয়েছে তারা ব্যতীত।” [সূরা আল-আসর: ১-৩] 


উপরে বর্ণিত সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহ 
আলাইহি) এই অভিমত পেশ করেছেন, “যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির 
উপর প্রমাণ পেশ করার জন্য এ সুরা ছাড়া অন্য কোনো কিছু 
অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সব দিক দিয়ে 
যথেষ্ট হতো 1” 

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার সংকলিত সহীহ 
বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: ‘বিদ্যার স্থান হচ্ছে 
কথা ও কাজের পূর্বে 

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণাঃ 

]15 [محمد:‎ COMES لآ إل إلا أله وَآسْعَغْفرٌ‎ এ 0১ 

“কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনোই ইলাহ 
নেই। আর (হে রাসূল) নিজের ভুল-ত্রটির জন্য আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা কর।” (সুরা মুহাম্মাদঃ ১৯) 

এখানে কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান ও বিদ্যার কথাই আল্লহ 
প্রথমে উল্লেখ করেছেন। 


জেনে রাখো, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। 
প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর নিন্মোক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ এবং 
সেই মতে কাজ করা অবশ্য কর্তব্য। 

এ তিনটি বিষয় হচ্ছে, 

এক. আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা প্রদান 
করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে কোনো দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে 
দেননি। (বরং হেদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল 
প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ পালন করবে তার 
বাসস্থান হবে জান্নাত এবং যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ অমান্য করবে 
তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম ١ এর প্রমান হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 
৪4৮5 5383 পুত তে شهدا‎ বু জেরা) 

[17 ৭০:১১] > © ১ 88155108552 

“নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি 
তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল 
ফের'আউনের প্রতি। কিন্তু ফের‘আউন সেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ 
করলো। ফলে আমরা তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত 
কঠোরভাবে ৷” (সুরা আল-মুয্যাম্মিল: ১৫-১৬) 

দুই. ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকেই তাঁর অংশীদার 
বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না- চাই তা কোনো নৈকট্য প্রাপ্ত 
ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন। 
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এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
]18 أَحََا © ) [الجن:‎ 65195 5540 এ وان‎ 
অতএব আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে আহ্বান করো না। (সূরা 
আল-জিন, ১৮) 
তিন: যারা রাসূলের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর তাওহীদ 
প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা 
মোটেই জায়েয নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরূদ্ধাচরণকারী। এ 
লোকেরা যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, তথাপিও নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে 
আল্লাহর বাণী, 
A255 চা SE يُوَآدُونَ مَنْ‎ খত 460 ০১০৪ ও এ) 
SEH Blo) E EE 2৩৭ 9৫ 2 
LENE تخرى من‎ জি ৯ 8 ৩০০ وَأَيدَهُم‎ ৩ لوبهم‎ 
الله آلآ إن سنت‎ ৩০৪ DU 5 1৯559 45 ঠা ও ও ৪৬ 
]22 اجون © > [المجادلة:‎ ৯ afl 
“আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপরে ঈমান পোষণকারী এমন 
কোনো সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। হোক 
না কেন তারা ঈমানদারদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র- 


গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী করে রেখেছেন 
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এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত (ফেরেশতা তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা 
তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল 
করে দেবেন যার নিন্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী, সেখানে 
তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের 
উপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর উপর । বস্তুত এরাই হচ্ছে 
আল্লাহর সেনাদল। জেনে রাখো, আল্লাহর এই সেনাদলই হবে 
পরিণামে সফলকাম ।” সুরা আল-মুজাদালাহঃ ২২) 


[হানীফিয়্যাহ তথা নিষ্ঠা ও একান্তিকভাবে একমাত্র আল্লাহর 
ইবাদত করাই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম বা ইবরাহীমের আদর্শ 
নীতি] 

জেনে রাখো- (আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বরণ ও আদেশ পালনের 
জন্যে তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন) নিশ্চয় একনিষ্ঠ আনুগত্যই হল 
মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলকথা। তা এই যে তুমি কেবলমাত্র 
আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কেবলমাত্র তাঁরই জন্য দ্বীনকে 
খালেস করবে। আর আল্লাহ সকল মানুষকে এরই আদেশ 
দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন 
আল্লাহ তা“আলা বলেন: 

১০-এ বু ১০9 ওরা ৩৪৩৩‏ )2 * [الذاريات: 5ه] 

“আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি 
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যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে।” (সূরা আয- 
যারিয়াত: ৫৬) 

“তারা আমারই ইবাদত করবে’-এর অর্থ, তারা আমার 
তাওহীদ তথা (RMS ও ইবাদতে) একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করবে। 
মূলকথা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আদেশ হচ্ছে ‘তাওহীদ’ | 

আর আল্লাহর সর্ববৃহৎ নির্দেশটি হচ্ছে তাওহীদ। যার অর্থ 
সর্বপ্রকারের ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট । পক্ষান্তরে 
তাঁর বড় নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে শির্ক। তার অর্থ, আল্লাহর সঙ্গে অন্য 
কাউকে আহ্বান করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

[YN ৪০৪৪ ولا‎ 00:56) 
“এবং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, অন্য কোনো 
কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না।” (সুরা আন নিসা: ৩৬) 
الأصول الغلاثة]‎ 
তিনটি মূলনীতি] 

সুতরাং যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সেই তিনটি মূলনীতি 
কি যা প্রত্যেক মানুষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য? তুমি উত্তর দেবে 
যে, বিষয় তিনটি হলো, 

প্রত্যেক মানুষ জানবে (১) তার রব সম্পর্কে (২) তাঁর দ্বীন বা 
জীবন বিধান সম্পর্কে এবং (৩) তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে | 


الأصل الأول 
প্রথম মূলনীতি: রব সম্পর্কে জ্ঞান‏ 

যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, “তোমার রব কে?” তা হলে 
বল, সেই মহান আল্লাহ্‌ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্টি 
জীবকে তাঁর বিশেষ নে"য়ামতসমূহ দ্বারা লালন পালন করেন। 
তিনি আমার একমাত্র মাবুদ, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কোনো 
মা'বুদ নেই ৷ এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 

]» [الفاتحة:‎ ধ 0921৬ 59 48 LST Ys 

আয়াতের অর্থঃ 

“যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের 
রব।” (সুরা আল- ফাতিহা: ১) 

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আমিও সেই 
সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র। 

আর যখন তুমি জিজ্ঞাসিত হবে, “তুমি কিসের মাধ্যমে 
তোমার রবকে চিনেছ?” 

তখন তুমি উত্তর দেবে, তাঁর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির 
মাধ্যমে (আমি আমার রবকে চিনেছি)। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের 
মধ্যে রয়েছে দিবা-রাত্রি, rw আর তাঁর সৃষ্ট বস্তসমূহের মধ্যে 
রয়েছে সাত আকাশ, সাত যমীন এবং যা কিছু তাদের ভিতরে 
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এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে। এর প্রমাণ আল্লাহর 
বাণী, 
نجرا لني ولا‎ চট ৩৫০ ১6 এরা 59০55) 
[৭০১০০] ও 353 NES إن‎ এরও SHB be AJ 
“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও 
চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করবে না, চন্দ্রকেও নয়। বরং 
সাজদাহ করবে একমাত্র সে আল্লাহকে যিনি এ সবকে সৃষ্টি 
করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক ।”(সূরা 
ফুসসিলাত: ৩৭) 
অনুরূপ আল্লাহর বাণী, 
SH EU ও ০৪১5 Sl خَلَقَ‎ of HSS Sj ( 
(৪ GH والس‎ ৬৬ 4৫ Sf এ ৪ গা عل‎ 
4 © hell এ এ এও সখ SEDI متكت بأئروة‎ 
[الاعراف: ؛ه]‎ 
“নিশ্চয় তোমাদের রব হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও 
যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর 
উঠেছেন। তিনি রজনীর দ্বারা দিবসকে সমাচ্ছন্ন করেন, যে মতে 
তার ত্বরিৎ গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে। আর সৃষ্টি 
করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগতরূপে। 
জেনে নাও, সৃষ্টি করার ও হুকুম প্রদানের মালিক তো তিনিই। 
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সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কতই না বরকতময়।” (সূরা আল-আ'রাফ 
৫৪) 

আর যিনি রব হবেন তিনিই হবেন মা'বুদ বা উপাস্য। এর 
প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
IS ين‎ জট ৬ ও (৫০ bist الاس‎ ৫5) 
مِنَ‎ এস HE সি فرشا‎ জয়া جَعَلَ لَكُمْ‎ ওযা ও ৩৯৬ এ 
ওঠ Bl يله‎ ডিও ررق أ قاد‎ 5০ بد من‎ 6০ EC গা 

[৫৫ »١ [البقرة:‎ > © 35:129 

তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে 
তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে 
করেছেন বিছানাস্বরূপ আর আসমানকে করেছেন ছাদস্বরূপ। আর 
যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা উদগত 
করেন নানা প্রকার ফলশস্য তোমাদের জীবিকা হিসেবে । অতএব 
তোমরা কোনো কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ তথা অংশীদার 
করোনা, অথচ তোমরা অবগত আছ।” (সুরা আল-বাকারাঃ ২১- 
২২) 

ইবনে কাসীর বলেছেন, “যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা 
তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।” 


[যে সব ইবাদাতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন] 

যে সব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা হচ্ছে, 
১. ইসলাম (পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন) ২. ঈমান (স্বীকৃতি দেওয়া 
তথা অন্তর, মুখ ও অনপ্রত্যঙ্গ দ্বারা মেনে নেওয়া) ৩. ইহসান। 
(সার্বিক সুন্দরতমভাবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা)। এগুলোর 
মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 

(ক) الدعاء‎ (আদ-দো*আ) প্রার্থনা, আহ্বান; 

(খ) ارف‎ (আল-খাউফ) ভয়-ভীতি; 

(গ) الرجاء‎ (আর-রাজা) আশা-আকাঙ্খা; 

(ঘ) | (আত্-তাওয়াকুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা; 

(ও) الرغبة‎ (আর-রাগবাহ) অনুরাগ, আগ্রহ; 

(5) الرهبة‎ (আর-রাহ্বাহ) শঙ্কা; 

(ছ) €১:3। (আল-খুশু) বিনয়-নম্রতা; 

(জ) الخشية‎ (আল-খাশিয়াত) ভীত হওয়া; 

(ঝ) الإنابة‎ (আল- ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর 
দিকে ফিরে আসা; 

(4) الاستعانة‎ (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা; 

(ট) الاستعاذة‎ (আল-ইস্তে-আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা। 

(ঠ) الاستغاثة‎ (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার প্রার্থনা; 
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(ড) الذبم‎ (আযৃ-যাবহ) যবাই করা; 
(5) العذر‎ (আন্-নযর) মান্নত করা ইত্যাদি। 
এগুলোসহ আরও যে সব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের 
দিয়েছেন, সেগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে। এর 
প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
]18 [الجن:‎ ) 91৩০1651905 554 এ ل وال‎ 
“আর সিজদার স্থানসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। 
অতএব আল্লাহর সঙ্গে কাউকেই আহ্বান করবে না।” (সুরা আল- 
জিন: ১৮) 
সুতরাং কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোনো একটি কাজ 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক 
ও কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
Le ০৫০৯ 058 لر بو‎ SRG لا‎ 6 পর এস مَعَ‎ ES ৩০৯ 
[NV [المؤمنون:‎ © 95১8৫0০3২০1 এ) 
“যে ব্যক্তি এক আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান 
করে, তার নিকট তার সমর্থনে কোনই যুক্তি প্রামাণ নেই তার 
কখনই সফলকাম হবে না।” (সূরা FAI: ১১৭) 
তাছাড়া হাদীসে এসেছে, 
(550 ~ Eh 


দোয়া বা প্রার্থনা হচ্ছে উবাদতের সারাংশ! | 
[দো'আ হচ্ছে ইবাদত ৷] এর প্রমাণ, আল্লাহর বাণী, 
9৩5 عَنْ‎ 59৫55 জী ও) لَكُمْ‎ Lal ঠা LS ৩৬) 
]7١ [غافر:‎ © ০৮৯15 2 5৮৫৩০ 
“আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই 
ঘৃণিত অবস্তায় ৷” (সূরা গাফির: ৬০) 
ভয় করা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
]١7٠ [ال عمران:‎ উ 55255 AS ৩1১৯5 BFE ১৩) 
“অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় 
করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু’মিন হয়ে থাক। (সুরা আলে 
ইমরান: ১৭৫) 
আশা করা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী, 
2855 5১৩ 878 3০৬৬০ عَمَلَا‎ Jal এ) FU كان يَرْجُوأ‎ ৩৩ ৯ 
[11:5৩] * © 1821 





1 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭১। তবে তার সনদ দুর্বল। এর সমর্থনে সহীহ 
হাদীস হচ্ছে, الاد‎ 2১ 264» “দো'আই হচ্ছে ইবাদাত”। যা তিরমিযী, 


হাদীস নং ৩৩৭২ বর্ণনা করেছেন। 
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“অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্থা 
পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্ম করে। আর নিজ রবের ইবাদতে 
অপর কাউকে শরীক না করে।” (সুরা কাহাফ: ১১০) 

নির্ভরশীলতা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী, 

. ]29 [المائدة:‎ 5515 ০০৫ UBS HES ١ 

“আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করবে, যদি 
তোমরা প্রকৃত মু’মিন হও ।” (সূরা মায়েদাহ্‌ঃ ২৩) 

আল্লাহ আরও বলেছেন: 

. [3014 E EES 

“আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার 
জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।”(সুরা তালাকঃ ৩) 

আগ্রহ, ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। 
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী 
» 4545 ৫96 وربا‎ CES ৫৮০9 SGT فى‎ ০১96 2 

]٩۰ [الانبياء:‎ 

05575 এরা সৎকর্মে AS ও সদা তৎপর ছিল। আর 
ভক্তি ও ভয় সহকারে আমাকে আহ্বান করতো এবং আমার প্রতি 
এরা বিনয়-বিনম্র।”(সূরা আম্বিয়া: ৯০) 

ভীত-শঙ্কিত থাকা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

[০১241] (SHS 8545 ১৬ 
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“সুতরাং তোমাদের তাদের ভয় করোনা, একমাত্র আমাকেই 
ভয় করে চল।” (সূরা আল- বাকারা: ১৫০) 
নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা 
ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
[ot [الزمر:‎ 501৯3401০30 1950 
“আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এস এবং 
তাঁরই নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর।” (সূরা আয-যুমার: 
৫৪) 
সাহায্য প্রার্থনা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত: এর প্রমাণ 
আল্লাহর বাণী, 
]5 [الفاتحة:‎ © BS 91৫19 42 এ ৫) 
“(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি 
আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি” (সূরা আল- 
ফাতেহা: 8) 
আর হাদীসে এসেছে, 
4488 8225৬ ৭৪৭19) 
“যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন এবমাত্র আল্লাহর নিকটেই 
তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে ।”£ 


* তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬। মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৩; নং ২৬৬৯। 
16 


আশ্রয় চাওয়া ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। এর প্রমাণ 
আল্লাহর বাণী, 
؟]‎ ٠ [الناس:‎ 4 © এরা الاس © مَك‎ ০০ ৮০৭১ 
“বল, আমি মানুষের রব ও মানুষের অধিপতির নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি।”(সুরা আন-নাসঃ ১,২) 
উদ্ধার কামনা করা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। এর প্রমাণ 
আল্লাহ্‌র বাণী, 
]٩ [الانفال:‎ 1 DELL LESS ৩5৯5) 
“আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে 
উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের 
আবেদনে সাড়া দিলেন (কবুল করলেন)। (সুরা আনফালঃ ৯) 
যবেহ করাও ইবাদত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
A 555 لا‎ এগুলা 55 يله‎ 050 GEES 4445 SIS فل ل‎ 
[MY 176 أَلْمْمَلِيِينَ @ [الانعام:‎ এগার ০০৮ 55 
“(হে রাসূল) বলে দাও, আমার সালাত, আমার কুরবানী, 
আমার জীবন, আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই। তাঁর 
কোনোই শরীক নেই; এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট আর আমিই 
হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী। (সূরা আল-আন'আমঃ ১৬২-১৬৩) 
হাদীসে এসেছে, 
الله‎ SS الله من‎ ৪) 


“যারা অপরের নামে যবেহ করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ 
দেন।”; 

মান্নত পূর্ণ করাও ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

]۷ [الانسان:‎ ) 01955252855 ৩৫ GF ৩৯৬৪ ১১৪৪ ৩৯৯) 

“তারা অঙ্গীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত 
দিবসকে) ভয় করে, যেদিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও 
সর্বপ্রাসী।”(সুরা আদ-দাহারঃ ৭) 


° মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮। 


الأصل الثاني 
আর দ্বীন-ইসলাম হচ্ছে, তাওহীদ বা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট‏ 
পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আনুগত্য বরণ এবং‏ 
শির্ক থেকে মুক্ত থাকা।‏ 
(ক) ইসলাম, (খ) ঈমান ও (গ) ইহসান।‏ 


المرتبة الأولى 
প্রথম পর্যায়: ইসলাম‏ 
ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি:‏ 

১) ‘আল্লাহ ব্যতীত নেই কোনো হক্ব মা'বুদ এবং মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল’- একথার সাক্ষ্য প্রদান 
করা। 

২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা। 

৩) যাকাত প্রদান করা। 

৪) রামাযান মাসের সাওম পালন করা। 

৫) আল্লাহর ঘর হজ্জ করা। 

[ইসলামের রুকনসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা] 

প্রথম রুকন: কালেমায়ে শাহাদাত এর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, 
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আল্লাহর বাণী, 
ل إل‎ ৯৩ এও পা 9) KAT BATA ط مهد‎ 
]18 [ال عمران:‎ ® LSS آلْعَزِيرُ‎ % ২ 
“আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত সত্যিকার 
কোনো উপাস্য নেই। আর ফিরিশতাবৃন্দ এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিগণও 
ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে ঘোষণা করেন যে, মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ 
ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই।।” (সুরা আলে-ইমরান:১৮) 
এর অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তিনি আল্লাহ ব্যতীত 
আর কোনো ইবাদতের যোগ্য ইলাহ নেই। 
এর দু'টি দিক রয়েছে, একটি নেতিবাচক, অপরটি 
ইতিবাচক ١ নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, “কোনই মা'বুদ নেই’ এর 
দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে 
নাকচ করা হয়েছে। আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, ‘আল্লাহ ব্যতীত’ 
এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোনো অংশীদার নেই, তেমনি 
তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোনো অংশীদার থাকতে পারে না। 
এ তাওহীদ বা একত্ববাদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা এসেছে 
আল্লাহর বাণী কুরআনে ١ যেমন, আল্লাহর বাণী, 
3555 HNL © تعبدُونَ‎ 5 হয ও 5 أيه‎ লস! قل‎ I (١ 
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[SA এে7 [الزخرف:‎ 
“আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম নিজ পিতা ও নিজ 
সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা যে সব মূর্তির পূজা অর্চনা করছঃ 
আমি তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত আমি তাঁরই ইবাদত করি যিনি আমাকে 
পয়দা করেছেন আর তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন 
এবং ইবরাহীম এক চিরন্তন কালেমারূপে রেখে গেছেন তাঁর 
পরবর্তীদের জন্যে, যাতে তারা সেই বাণীর পানে ফিরে যেতে 
পারে। (সূরা আয্‌-যুখরুফ: ২৬-২৮) 


অনুরূপ আল্লাহর অপর বাণী, 
وَبَيْنَكُمْ ألا 525 إلا الله‎ ও سوام‎ HE تَعَالَوَا إل‎ ASI BS এ) 


ولا شر به ES‏ ولا এ ও‏ بَعْضًا ০১৫৩৪ UO‏ أله قان ولوا 
SAL BATE‏ © ) [ال عمران: 36] 
“বল হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক বাণীর প্রতি আস‏ 
যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আর তা হচ্ছে, আমরা‏ 
আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না, আমরা কোনো‏ 
কিছুই তাঁর শরীক করব না। আর আমরা আল্লাহকে ছেড়ে একে‏ 
অপরকে কস্মিনকালেও রব বলে গ্রহণ করব না, কিন্তু তারা যদি‏ 
এতে পরাম্মুখ হয়, তাহলে তোমরা (আহলে কিতাবদের) বলে‏ 
দাও, জেনে রাখো, আমরা হচ্ছি আল্লাহতে আত্মসমর্সিত‏ 
মুসলিম ৷” (সুরা আলে-ইমরান: ৬৪)‏ 
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আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল’ 
এ সাক্ষ্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
36 BF BE ৬ পুতি 5০৪৮৯ ৬4৮5৯ 

]128 [التوبة:‎ ও ০৯১১১ ও 

“অবশ্যই তোমাদের কাছে সমাগত হয়েছেন তোমাদেরই মধ্য 
থেকে একজন রাসূল যাঁর পক্ষে দূর্বহ ও অসহনীয় হয়ে থাকে 
তোমাদের দুঃখকষ্টগুলো, যিনি তোমাদের প্রতি সদা সচেতন। 
মুমিনদের প্রতি যিনি টীর মেহশীল ও দয়াবান।” (সুরা আত্‌- 
তাওবাঃ ১২৮) 

আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল’ এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, 

১. তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা। 

২. তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে 
স্বীকার করা । 

৩. তিনি যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন করা এবং 

৪. কেবল তার প্রবর্তিত শরীয়াত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত 
করা। 


[দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকন সালাত, যাকাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা] 
আর সালাত, যাকাতের প্রমাণ এবং তাওহীদের ব্যাখ্যা 
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সম্পর্কে আল্লাহর বাণী, 
1389 20 Ls 95. له لين‎ জেল এ Yi وما‎ « 
[البينة: ه]‎ 9 HIE دين‎ ৩৫০ ঠা 
“আর তাদের তো কেবল এ আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, 
তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে দ্বীন ইসলামকে খালেস 
করে নিবে কেবল আল্লাহর জন্য। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, 
যাকাত প্রদান করবে। আর এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় দ্বীন।” (সুরা আল- 
বাইয়্যেনাহঃ ৫) 
[চতুর্থ রুকন সাওমের ব্যাখ্যা] 
সাওমের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
৩৪ ঠা كِب عل‎ এ ভে le كيب‎ ডিএ জী ভি) 
]18 [البقرة:‎ > © 3586 এ ৫০ 


“হে যারা ঈমান এনেছ, সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয 
পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার।” 
(সূরা আল-বাকারা, ১৮৩) 

[পঞ্চম রুকন সম্পর্কে ব্যাখ্যা] 

হজ্জের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 

HY 7 ৩০ ৪5 জন ৬০ গলা ج‎ SE) 
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[av idle الخليبق )الال‎ ০০85 

“আর আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ রাখে এমন 

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের হজ্ব করা 

ফরয, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এ আদেশ অমান্য করে তা হলে 

(জেনে রাখ) আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকেই অমুখাপেক্ষী।” (সূরা আলে- 
ইমরান: ৯৭) 


المرتبة الشانية 
দ্বিতীয় পর্যায় (ঈমান)‏ 

ঈমানের শাখা প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ 
হচ্ছে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্বনিম্ন হচ্ছে 
পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, আর লজ্জাশীলতা 
হচ্ছে, ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে একটি শাখা। 

তবে ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে ছয়টি: 

(১) আল্লাহর উপর ঈমান। 

(২) ফেরেশতাগণের উপর ঈমান। 

(৩) আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান। 

(8) রাসূলগণের উপর ঈমান। 

(৫) শেষ দিবসের উপর ঈমান। 

(৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান। 
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এ ছয়টি রুকনের দলীল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
مَن‎ যা ৬০ ৩৪০ SA قبل‎ 2৯৮ পদ أن‎ ওটা فليس‎ ৯ 

[WY [البقرة:‎ ) S538 ও ও KA امن 4940 لاخر‎ 

“তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এতে কোনোই 
পৃণ্য ও কল্যাণ নেই। বরং পুণ্য হচ্ছে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, 
ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন 
করে।” (সুরা আল-বাকারাহ্‌, ১৭৭) 

আর তাকদীর এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 

OL 295 5৬৪ EY‏ [القمر: 5؛] 

করেছি।” (সূরা আল-কামার, ৪৯) 


المرتبة الفالفة 
তৃতীয় পর্যায় ইহসান‏ 
ইহসান-এর স্তম্ভ মাত্র একটি, আর তা হচ্ছে,‏ 
‘আল্লাহর ইবাদত করার সময় তুমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ‏ 
এটা মনে করা, আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে এ‏ 
কথা মনে করে নেওয়া যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।”‏ 
ইহসানের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,‏ 
لد HT‏ مَعَ ألذين ৩৯০৪ ওঠা সর্ট‏ © » [الدحل: 128] 
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“নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও ইহসান অবলম্বন 
করে, আল্লাহ (জ্ঞানে এবং সাহায্য-সহযোগিতায়) তাদের সঙ্গে 
রয়েছেন।” (সুরা আন্-নাহল, ১২৮) 

অনুরূপ আল্লাহর বাণী, 

ও HE; © bE এ ১০ HO চা RAE وتوگ‎ ( 
[eT [الشعراء:‎ উ (না ৯ এও ৬০ 

“আর ভরসা কর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াবানের উপর, যিনি 
তোমাকে দেখেন যখন তুমি সালাতে দাঁড়াও আর যখন তুমি 
সালাত আদায়কারীদের সঙ্গে উাঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ” (সুরা আশৃ-শু'আরা, ২১৭-২২০) 

তন্রপ আল্লাহর অপর বাণী, 
ين 52952553596 خض إلا‎ 2৫ সি ও 9৬ 3 ৬০ ৩) 

کا SE‏ شُهُودًا ِذ ৩৮৬০৪‏ فيه 4 [يوفس: ]7١‏ 


“এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান 
কর না কেন, আর তা সম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছু তিলাওয়াত 
কর না কেন এবং তোমরা যে কোনো কর্ম সম্পাদন কর না কেন 
আমরা সে সবের পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি; যখন তোমরা তাতে 


প্রবৃত্ত হও ৷” (সূরা ইউনুস, ৬১) 
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এসম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে, জিত্রীল 'আলাইহিস্‌ সালাম 
এর এ সুপ্রসিদ্ধ হাদীস যা “ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে 
মিশমিশে কালকেশ, ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন মানুষ 
এসে উপস্থিত হলেন। ভ্রমণের কোনো নিদর্শনই তার মধ্যে 
বিদ্যমান ছিল না, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনতে পারি নি। 
অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাঁটু 
গেড়ে বসলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন, এরপর 
বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান 
করুন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ইসলাম 
হচ্ছে, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার 
মাপ্বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সালাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা রমযান মাসের 
সাওম পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা। 

আগন্তক বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন। এতে আমরা আশ্চর্য 
হলাম যে, তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার 
সত্যায়ন করছেন। 

অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত 
করুন। নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (ঈমান 


27 


হলো) আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস 
এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনয়ন করা। 

এরপর আগন্তক বললেন: আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ 
দিন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যখন 
তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ একথা 
মনে করতে হবে, আর যদি এটা সম্ভব নাও হয়, তবে নিশ্চয় 
আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। 

অতঃপর আগন্তক বললেন: “আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে 
অবহিত করুন” নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জানে 
না। 

এরপর আগন্তক বললেন, তাহলে আমাকে কিয়ামতের 
নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে জানান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 

যখন পরিচারিকা স্বীয় মালিকের জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্ন 
পদ বিশিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ 
অস্টরালিকায় বসবাস করবে। 

হাদীস বর্ণনাকারী বললেন: আগন্তক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন্‌ 
এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। অতঃপর নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে উমর, তুমি কি জান 
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্রশ্নকারী কে ছিলেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 
ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তিনি হচ্ছেন জিবরীল, তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা প্রদানার্থে 


তোমাদের কাছে এসেছিলেন 4 





“ মুসলিম, হাদীস নং ৮; বুখারী, হাদীস নং Co | 
نا‎ 29 


الأصل الغالث 
তৃতীয় মূলনীতি: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
সম্পর্কে জানা‏ 
তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
সম্পর্কে জানা। তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ তথা‏ 
হাশেম কুরাইশ বংশের লোক এবং এটি আরব কওম ও গোষ্ঠীর‏ 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র‏ 
ইসলাইলের বংশ হতে উদ্ভূত। (তার উপর এবং আমাদের নবীর‏ 
উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)।‏ 
তিনি [মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় জন্ম গ্রহণ‏ 
করেন। তিনি তেষট্রি ( ৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, নবুওত প্রাপ্তির‏ 
পূর্বে চল্লিশ বছর এবং “নবী ও রাসূল” হিসেবে তেইশ বছর‏ 
(অতিবাহিত করেছেন)।‏ 
তাকে সুরা “ইকরা” নাযিল করার মাধ্যমে নবী এবং সূরা‏ 
মুদ্দাসসির নাযিল করার মাধ্যমে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করা‏ 
হয়েছে। শির্ক থেকে সতর্ক করার জন্যে এবং তাওহীদ তথা‏ 
অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ‏ 
করেন।‏ 
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,‏ 


পিঠা? 9855 ৩৫০০ © HT ৩55৩ 550 ف‎ © সুতা ডি) 
]۷ ١ [المدثر:‎ © /-50 3209 © HELE ৩5 وَلا‎ © ৮৯৩ 
“হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী। উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক 
কর ও নিজ রবর মহিমা ঘোষণা কর। AYE পাক-সাফ রাখ, 
শির্কের কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় 
ইহসান করো না। আর নিজ প্রভূর(আদেশ পালনে) ধৈর্য ধারণ 
কর। (সুরা আল- মুদ্দাসসিরঃ ১-৭) 
এখানে 
[المدثر: ؟]‎ » ৫7333 
“উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক কর” এর অর্থ, শির্কের বিরুদ্ধে সতর্ক 
কর এবং তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানাও | 
[৮:৯১] © HS ৬5০9৯ 
“আর তোমার রবের মহিমা ঘোষণা কর” এর অর্থ তাওহীদের 
মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রচার কর। 
[المدثر: ؛]‎ > 02858 4535 ৯ 
“আর তোমার পোষাক পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখ” এর অর্থ 
“আমলসমূহ”কে শির্কের কলুষ কালিমা থেকে পবিত্র রাখ। 
[o [المدثر:‎ 224০৬ 525 
“আর কদর্যতা বর্জন কর” এর মধ্যে ‘রুজয’ এর অর্থ প্রতিমা 


আর TET এর অর্থ ছেড়ে দেওয়া। সুতরাং আয়াতের পূর্ণ অর্থ 
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হচ্ছে, প্রতিমা পুজা ও পূজকদের ত্যাগ করা, প্রতিমা থেকে 
সম্পর্কচ্ছুতি এবং পূজকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে দূরে 
বহু দূরে অবস্থান করা। 

তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশ বছর ধরে এ 
তাওহীদের দিকেই মানুষদের আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর তাকে 
আসমানে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত 
সালাত ফরয করা হয়। অতঃপর মক্কী ভূমিতে তিন বছর উক্ত 
সালাত সুচারুরূপে সম্পাদনের পর আল- মদীনায় হিজরত করার 
আদেশ প্রাপ্ত হন। 

হিজরতের অর্থ শির্ক-কলুষিত স্থান পরিত্যাগ করে ইসলামী 
রাজ্যে গমন করা। এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীয়া) জন্য শির্ক- 
কলুষিত স্থান থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা ফরয। এ 
হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুন্ন ও অব্যাহত থাকবে। 

এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 
كنا‎ 19৩ ES 2 الوأ‎ ৮৮ الین‎ KAT ডি এ এ 
فيا‎ 9 হল পর ০ تكن‎ না 9৩ ডি مُسَْضْعَفِينَ فى‎ 
এজ رن‎ জজ বউ شين‎ রতি 06 4 
৩০৪ ৩50 © ১০০ ولا بهذو‎ ঘ SALES لا‎ এসডি গু 

[৭৭ ۷ غَقُورًا © » [النساء:‎ GA TONG 59 of Hf 
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TT করার সময় ফিরিশতাগণ বলবে, কি অবস্থায় তোমরা 
ছিলে? তারা বলবে, আমরা মাটির পৃথিবীতে ছিলাম অসহায় 
অবস্থায়। ফিরিশতাকূল বলবেন: আল্লাহর দুনিয়া কি এতটা প্রশস্ত 
ছিলনা যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব এরা হচ্ছে 
সেই সব লোক যাদের শেষ আশ্রয় হবে জাহান্নাম। আর এ হচ্ছে 
নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল। কিন্ত যেসব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনভাবে 
অসহায় হয়ে পড়ে যে, কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে তারা সমর্থ 
হয় না, এমন কি পথ সম্পর্কেও তারা কোনো সহায় সম্বল খুঁজে 
পায় না, এদের আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন, বস্তুত আল্লাহ 
হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী”। (সুরা আন-নিসা, ৯৭-৯৯) 

অনুরূপ আল্লাহর বাণী, 
[العنكبوت:‎ ও ০১৩৪৪ ও وَسِعَة‎ ৩৮) ৫1০5 জেয ৩১৩০) 

[০৭ 

“হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার যমীন প্রশস্ত 
অতএব তোমরা একমাত্র আমারই বান্দেগী করতে থাক” (সূরা 
আল-আনকাবৃত, ৫৬) 

ইমাম বাগাভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 

“এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যে সব মুসলিম 
হিজরত না করে মক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের ঈমানের সম্বোধন 
করে আহ্বান করেছেন।” 


33 


হিজরতের সমর্থনে হাদীস হতে প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 
LES حى‎ EIA LES NG dS (5৪5 এ الْهِجْرَهُ‎ (৮ 3 

(৬০৯০ ৩৪ المَّمْسُ‎ 

“তাওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য 
পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দ্বারও বন্ধ হবে 
না।”5 

অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় 
অবস্থান সম্পন্ন করেন তখন অন্যান্য আদেশগুলো প্রাপ্ত হন। যথা 
যাকাত, সাওম, হজ্জ, আযান, জিহাদ, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ 
কাজের নিষেধ ইত্যাদি ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহ | 
এরপর তিনি মারা যান (আল্লাহর যাবতীয় সালাত ও সালাম তার 
উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক) এমতাবস্থায় যে, তাঁর প্রচারিত 
দ্বীন তখন বর্তমান ছিল, আর এখনও যে দ্বীন রয়েছে সেটা 
তাঁরই। তিনি তাঁর উম্মতকে যাবতীয় সৎকর্ম সম্পর্কে অবহিত 
করেন আর যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন / 
সর্বোত্তম যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা হচ্ছে তাওহীদের পথ, 


° আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৭৯। 
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আর দেখিয়েছেন সেই পথ যা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং তাঁর 
পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে সর্ব নিকৃষ্ট বস্তু যা থেকে তিনি সতর্ক করে 
দিয়েছেন তা’ হচ্ছে শির্ক এবং এমন সব কাজ যা আল্লাহ অপছন্দ 
করেন। 
আল্লাহ নবী [মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এই 
নিখিল ধরণীর সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সকল 
জ্বিন ও মানুষের ইনসানের পক্ষে তার আনুগত্য অপরিহার্য করে 
দিয়েছেন। 
এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
]٠١۸ [الاعراف:‎ ) এক LAIN IS YAS By 
“বল (হে নবী) হে মানুষ, আমি (আল্লাহ কর্তৃক) তোমাদের 
সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল।” (সূরা আল-আ'রাফ, ১৫৮) 
মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর এই দ্বীনকে পূর্ণতা 
প্রদান করেছেন। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 
৫ ৬০০9 32846 এটি ديت‎ জল এল টিনা ৯ 
]* [المائدة:‎ 4 ও১ Ly 


“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, 
তোমাদের উপর আমার নে'আমতকে সুসম্পন্ন করলাম আর 
ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” (সুরা 
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আল-মায়েদা, ৩) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মারা গেছেন 
তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
۳١ ٠ [الزمر:‎ > © 
“(হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার মৃত্যু 
হবে এবং ওদেরকে মরতে হবে। তারপর তোমরা সকলে 
তোমাদের রবের নিকটে বিবাদ বিসম্বাদ করবে।” (সুরা আয্‌- 
যুমারঃ ৩১-৩২) 
আর মানুষ যখন মারা যাবে, তখন তাকে অবশ্যই 
(কিয়ামতের দিন) পুনরুথিত করা হবে । এর প্রমাণ হচ্ছে, 
আল্লাহর বাণী, 
E 8৬০29682928 وها‎ 285 দক) 
[০০ 
মাধ্যেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করব এবং তার থেকেই একদিন 
আবার তোমাদেরকে বের করে আনব ।” (সুরা ত্বাহা, ৫৫) 
আল্লাহর অপর বাণী, 
SELLE ASG ৩৪ ৬০০৫৪ © لأر تباتا‎ Ss আট) 
]18 17 [نوح:‎ > © 
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“আল্লাহ তোমাদের যমীন হতে উদ্ভুত করেছেন এক বিশেষ 
প্রণালীতে। এরপর তিনি তোমাদেরকে আবার তাতে প্রত্যাবর্তিত 
করাবেন এবং (এর মধ্য থেকে) বের করবেন যথাযথভাবে ৷” 
(সুরা নূহ, ১৭-১৮) 

আর পুনরুথানের পর প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান) থেকে তার 
কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুভখ হিসেব-নিকেশ নেওয়া হবে এবং তাদের 
আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। এর প্রমাণ 
আল্লাহর বাণী, 

৬4919551107 জী ও الكض‎ ও ৩০৪০ এা ও ৩৪) 
NAPE SOE © ا‎ 

“আর নভোমগ্তল ও ভূমপগ্তলে অবস্থিত সব কিছু একমাত্র 
(যথাযথভাবে সুচাররূপে সম্পন্ন) করেছে তাদেরকে পুণ্যফল 
দিবেন জান্নাতের মাধ্যমে ৷” (সূরা আন্-নাজম, ৩১ আয়াত) 

আর যারা পুনরুথান দিবসে মিথ্যারোপ করে, তারা কাফির। 
এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী, 

এ ৩১৫ 0 উপর G55 GB ED এ أن‎ টি ও 155) 
[التغابن: ؟]‎ O45 এরা عَلَ‎ 559 2০6 
“কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুথিত করা হবে না। 
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(হে রাসূল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, অবশ্যই হাঁ, আমার 
রবের শপথ, নিশ্চয় তোমাদের উত্থিত করা হবে, তখন তোমাদের 
জ্ঞাত করানো হবে, আর আল্লাহর নিকট এ কাজ অতি সহজ |” 
(সুরা আত-তাগাবুন: ৭) 

আল্লাহ তা'আলা সব নবীদের প্রেরণ করেছেন জান্নাতের শুভ 
সংবাদ প্রদানার্থে আর জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার জন্য। এর 


প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী, 
» 3০] তল hf عل‎ ০৫৩৮ لقلا‎ ১১০৩ ৬০৪১৯ 


[7০:০০] 

“এই রাসূলগণকে (আমরা প্রেরণ করেছিলাম) সুসংবাদদাতা 
ও সতর্ককারী হিসেবে; যেন রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর 
বিরুদ্ধে মানবকূলের পক্ষে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো কিছুই না 
থাকে ।” (সূরা আন-নিসা, ১৬৫) 

রাসূলদের মধ্যে নূহ 'আলাইহিসসালাম প্রথম আর মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ। আর তিনি [মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারাই নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা 
সমাপ্ত হয়েছে। 

নূহ 'আলাইহিস্‌ সালাম সর্বপ্রথম রাসূল, এর প্রমাণ, আল্লাহর 
বাণী, 
[النساء:‎ ) কক ০৪ এটি وج‎ YESS এড এজ) 
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[07 
“নিশ্চয়ই আমরা ওহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন অহী 
প্রেরণ করেছিলাম নূহের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি” | 
(সুরা আন-নিসাঃ ১৬৩) 
নূহ 'আলাইহিসসালাম থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল 
তাদের প্রত্যেকেই তাদের উম্মতদের নির্দেশ দিত একমাত্র 
আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাগুতের পুজা থেকে বিরত 
থাকতে ৷ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
[المحل:‎ ) SATE এ এ বি HF فى‎ এক ولذ‎ 


[7 


“আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ 
করেছি যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল প্রকার 
তাগুতকে পরিহার কর।” (সূরা আন-নাহাল ৩৬) 

আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের উপর তাগ্ততকে অস্বীকার 
করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয করে 
দিয়েছেন। 

ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “তাগুত” বলতে 
এমন কিছুকে বুঝায়, কোনো বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা 
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অতিক্রম করেছে; হতে পারে তা কোনো উপাস্য অথবা অনুসৃত 
ব্যক্তি অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা। বস্তুত তাগুতের সংখ্যা অনেক। 
তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি: 

(১) শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)। 

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত। 

(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায় | 

(8) যে ব্যক্তি গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবী করে। 

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার 
ফয়সালা করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
وَيُؤْمِنْ‎ SAE 7৩৫ ৩ ভরা مِنَ‎ LB GE قد‎ উঠো ও গরু 
€ © 24265548620 لا‎ কটা রও এন এ এ) 

[০7:১2] 

“দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো প্রকার জবরদস্তি বা বল 
প্রয়োগ নেই, নিশ্চয় হেদায়াত থেকে বিভ্রান্তি স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে 
গেছে। তাই যে ব্যক্তি “তাগুতকে” অমান্য করল এবং আল্লাহর 
উপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা 
অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোনো দিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত 
আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।” (সুরা আল-বাকারাহ, ২৫৬) 
আর এটাই হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্থ ও তাৎপর্য। 

আর হাদীসে এসেছে, 
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(55071 اراش الأكر اللا 25:55 49:20 وز كاو‎ 
“দ্বীনের শীর্ষে রয়েছে ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত, আর 
এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জিহাদ”5। 
আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। 


সমাপ্ত 


° তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬। 
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